

পাঠ 5
শমরিয়া অবরোধ
শিক্ষকের নির্দেশিকা  ·  দেখো, শোনো ও বাঁচো – বই 5: ঈশ্বরের জন্য বিচারে
	উদ্দেশ্য
	শিশুদের দেখানো যে ঈশ্বর ইলীশায়কে সম্মানিত করেছিলেন কারণ তিনি অত্যন্ত কঠিন সময়ে বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সেবা করেছিলেন।

	শাস্ত্রপাঠ
	2 রাজা 6:24 – 7:2

	মুখস্থ পদ
	যাত্রাপুস্তক 20:5
(দশ আজ্ঞা) “তুমি … [অন্য দেবতাদের] কাছে মাথা নত করবে না বা তাদের উপাসনা করবে না; কারণ আমি, প্রভু তোমার ঈশ্বর, এক ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর …”



পাঠ উপস্থাপন
শুরুর কথা
আজ আফ্রিকার বেশিরভাগ মানুষ জানে ক্ষুধার্ত থাকা কেমন লাগে। আজকের গল্পটি এমন একটি নগরের যেখানকার লোকেরা এত দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত ছিল যে অনেকে মারা যাচ্ছিল। তারা খাবার কেনার সামর্থ্য রাখত না। গত কয়েক বছরে খাবারের দাম কীভাবে বেড়েছে তার কিছু উদাহরণ দাও।
পাঠের মূল বিষয়গুলো
1.	গত সপ্তাহের গল্পের কিছুকাল পরে অরামের রাজা আবার ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। তাঁর সেনাবাহিনী ইস্রায়েলের রাজধানী শমরিয়া ঘিরে ফেলল। এতে নগরে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ হল, কারণ খাবার আনতে কেউ মাঠে যেতে পারত না। তাই খাওয়ার মতো যেকোনো কিছুর দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গেল। গাধার মাথায় খাওয়ার মতো খুব অল্পই থাকে, তবু লোকেরা তার জন্য প্রায় এক কিলোগ্রাম রুপো দিল (2 রাজা 6:24-25)!
2.	ইস্রায়েলের রাজা নগরপ্রাচীর ধরে হাঁটতে বের হলেন। বর্ণনা করো তিনি কীভাবে দুজন নারীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং তারা যে ভয়ংকর কাজ করেছিল তা শুনলেন। তারা এত ক্ষুধার্ত ছিল যে একটি শিশুকে খেয়ে ফেলেছিল। মানুষ পশুর মতো আচরণ করতে শুরু করেছিল। রাজা তাঁর রাজকীয় পোশাকের নিচে অস্বস্তিকর চট পরা শুরু করলেন যাতে তাঁর প্রজাদের কষ্টের কথা মনে থাকে (6:26, 28-30)। ছবি 5 দেখাও। নগরপ্রাচীরের বাইরে অরামীয় সেনাবাহিনীর শিবির দেখতে পাচ্ছ কি?
3.	রাজা ভীষণভাবে বিচলিত হলেন (পদ 30)। তাঁর প্রজারা যে অবস্থায় ছিল তার জন্য তিনি ঈশ্বরকে দোষ দিলেন (পদ 27)। ঈশ্বর তাদের অরামীয়দের হাত থেকে রক্ষা করেননি বলে রাজা ঈশ্বরের দাস ইলীশায়কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তা করতে একজন বার্তাবাহক পাঠালেন (6:31-32)।
4.	ইলীশায় বাড়িতে ছিলেন এবং নগরের প্রাচীনেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, সম্ভবত গুরুতর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বার্তাবাহক পৌঁছানোর আগেই ঈশ্বর ইলীশায়ের কাছে রাজার মন্দ পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন। ইলীশায় যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি রাগান্বিত রাজা তাঁর বার্তাবাহকের ঠিক পরেই সেখানে পৌঁছালে প্রাচীনেরা বিস্ময়ে তা দেখলেন। রাজা সেই কাজই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা অন্য অনেকে করতে চেষ্টা করেছে: ঈশ্বরকে ছাড়াই এগিয়ে যাওয়া। তিনি আর ঈশ্বরের কাজ করার জন্য অপেক্ষা করতে পারলেন না, তাই বিষয়টি নিজের হাতে তুলে নিলেন (6:32-33)।
5.	ইলীশায় ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি অবিশ্বাস্য বার্তা নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। এর মানে 24 ঘণ্টা পরে নগরটি আর অরামীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা বেষ্টিত থাকবে না। তারা সবাই চলে যাবে এবং খাবার প্রচুর ও সস্তাও হবে। তিন কিলো শস্য মাত্র একটি মুদ্রায় পাওয়া যাবে (7:1)!
6.	রাজার সঙ্গে থাকা কর্মকর্তা বিশ্বাস করতে পারলেন না যে ঈশ্বর তা করতে পারেন। তাঁর অবিশ্বাস তাঁর জন্য এক ভয়ংকর সতর্কবাণী নিয়ে এল (7:2)।
গল্পের প্রতি আমাদের সাড়া
শমরিয়ার পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ দিকটি বের করে এনেছিল। তবে ইলীশায় সেই ভয়ংকর সময়েও ঈশ্বরের ওপর ভরসা রেখেছিলেন। পার্থিব রাজার হুমকি এবং একজন রাজকর্মকর্তার অবিশ্বাস দুটোরই মুখোমুখি হওয়ার সাহস তাঁর ছিল।
উইলিয়াম কেরি ছিলেন একজন ইংরেজ যিনি 200 বছর আগে বাস করতেন। তাঁর বাবা-মা তাঁকে স্কুলে পাঠানোর মতো সামর্থ্যবান ছিলেন না, তাই তিনি নিজে নিজে শিখলেন এবং পালক হলেন। তিনি বলেছিলেন, “ঈশ্বরের কাছ থেকে মহৎ কিছুর আশা করো; ঈশ্বরের জন্য মহৎ কিছু করার চেষ্টা করো।” মারা যাওয়ার আগে তিনি (অন্য অনেক কিছুর মধ্যে) একটি ধর্মপ্রচারক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ভারতে মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন এবং বাইবেল ভারতের বেশ কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।
মুখস্থ পদটি মনে গেঁথে দিন
ইলীশায় অত্যন্ত কঠিন সময়েও এই আজ্ঞা পালন করেছিলেন।
যাত্রাপুস্তক 20-এর এ পর্যন্ত শেখা সব পদ ঝালিয়ে নাও।

পাঠ 5 – শমরিয়া অবরোধ	পৃষ্ঠা




